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নবুয়্যত

যিদ একিট ধােনর বীজ উপযুক্ত পিরেবেশ মািটর বুেক েপাতাঁ হয়, তাহেল তােত দ্রুত অংকুেরাদগম ঘেট ও দ্রুত বৃদ্িধ
েপেত থােক । তখন ঐ অংকুরিট প্রিত মূহুর্েতই এেককিট নতুন অবস্থা ধারণ করেত থােক । এভােব প্রকৃিত িনর্ধািরত
একিট সুশৃংখল পদ্ধিতেত একিট িনর্িদষ্ট পিরমাণ পথ অিতক্রম কের তা একিট পূর্ণাঙ্গ ধান গােছ রূপান্তিরত হয়,
যার  মধ্েয  নতুন  ধােনর  শীষ  েশাভা  েপেত  থােক  ।  এখন  আবার  যিদ  ঐ  ধােনর  শীষ  েথেক  একিট  ধােনর  বীজ  মািটেত  পেড়,
তাহেল  তাও  পুনরায়  পূর্ব  বর্িণত  িনয়ম  অনুযায়ী  ঐ  িনর্িদষ্ট  পথ  অিতক্রম  কের  অবেশেষ  তা  একিট  পূর্ণাঙ্গ  ধান
গােছ রূপান্তিরত হেব । একিট ফেলর বীজ যিদ মািটর বুেক প্রেবশ কের, তাহেল এক সময় তার আবরণ েভদ কের সবুজ ও কিচ
অংকুর  েবর  হয়  ।  এরপর  ঐ  কিচ  অংকুরিটও  সুিনর্িদষ্ট  প্রক্িরয়ায়  এবং  সুিনর্িদষ্ট  পথ  অিতক্রম  করার  পর  একিট
পূর্ণাঙ্গ ও ফলবান বৃক্েষ রূপান্তিরত হয় । প্রাণীজ শুক্রানু যিদ িডম্বানু বা মাতৃগর্েভ স্থািপত হয়, তাহেল
তা দ্রুত িবকাশ লাভ করেত শুরু কের । এরপর তা সুিনর্িদষ্ট প্রক্িরয়ায় িনর্িদষ্ট পিরেবশ এবং িনর্িদষ্ট সময়
অিতক্রান্েতর  পর  তার  পূর্ণিবকাশ  ঘেট  এবং  তা  একিট  পূর্ণাঙ্গ  প্রাণীেত  রূপান্তিরত  হয়  ।  উক্ত  সুিনর্িদষ্ট
প্রক্িরয়া  ও  পথ  অিতক্রেমর  িনর্িদষ্ট  একিট  পিরণিতেত  উন্নীত  হওয়ার  এই  িনয়ম  নীিত  এ  সৃষ্িটজগত  ও  প্রকৃিতর
সর্বত্রই িবরাজমান । ধােনর বীজ িবকিশত হেয় কখেনাই একিট গরু বা ছােগল বা েভড়ায় রূপান্তিরত হয় না । েতমিন
প্রাণীর বীর্য সমেগাত্রীয় প্রাণীর গর্েভ স্থািপত হেয় কখেনাই তা ধান বা ফল গােছ পিরণত হেব না । এমনিক ঐ গাছ
বা প্রাণীর গর্ভ ধারণ ক্িরয়ায় যিদ ত্রুিটও েথেক থােক, তাহেল ৈদিহক ত্রুিটসম্পন্ন গাছ বা প্রাণীর জন্ম হেত

পাের িকন্তু তার ফেল িবষম েগাত্রীয় প্রাণী বা উদ্িভেদর জন্ম লাভ ঘটেব না ।

এ  প্রকৃিতর  প্রিতিট  বস্তু,  উদ্িভদ  বা  প্রাণীর  মধ্েযই  একিট  সুশৃংখল  ও  সুিনর্িদষ্ট  িবকাশ  প্রক্িরয়ার
িনয়মনীিত িনিহত রেয়েছ । এ জগেতর প্রিতিট সৃষ্িটর মােঝ সুপ্ত িবেশষ ও সুিনর্িদষ্ট িবকাশ প্রক্িরয়া ও তার



িনয়মনীিতর অস্িতত্ব এক অনস্িবকার্য ও বাস্তব সত্য । উল্েলিখত সূত্র েথেক দু’েটা িবষয় আমােদর কােছ সুস্পষ্ট
হেয় ওেঠ । েসগুেলা িনম্নরূপঃ

১ । জগেতর প্রিতিট সৃষ্িটই তার জন্েমর পর েথেক েশষ পর্যন্ত িবকাশ লােভর েয স্তরগুেলা অিতক্রম কের, েসগুেলার
মধ্েয অবশ্যই একিট গভীর ও সুশৃংখল সম্পর্ক িবদ্যমান রেয়েছ । যার ফেল িবকাশ লােভর প্রিতিট স্তর অিতক্রেমর

পর তা তার পরবর্তী স্তেরর িদেক অগ্রগামী হয় ।

২ । িবকােশর এ স্তরগুেলার মধ্েয িবদ্যমান পারস্পিরক সংেযাগ ও সুশৃংখল সম্পর্েকর কারেণই তার সর্বেশষ স্তের
উপনীত  হওয়ার  পর  ঐ  িনর্িদষ্ট  উদ্িভদ  বা  প্রাণীর  পূর্ণাঙ্গরূপই  লাভ  করেত  েদখা  যায়  ।  আর  এ  নীিতর  ৈবপরীত্য
সৃষ্িট  জগেত  বা  প্রকৃিতর  েকাথাও  পিরলক্িষত  হয়  না  ।  েযমনঃ  পূর্েবই  বলা  হেয়েছ  ধােনর  বীজ  িবকিশত  হেয়  েকান
প্রাণীেত  পিরণত  হয়  না  ।  েতমিন  িনর্িদষ্ট  েকান  প্রাণীর  বীর্য্য  িবকিশত  হেয়  েকান  উদ্িভদ  বা  অন্য  েকান
প্রাণীর  জন্ম  েদয়  না  ।  প্রকৃিতর  সর্বত্রই  সকল  প্রাণী  বা  উদ্িভেদর  প্রত্েযেকই  তার  সুিনর্িদষ্ট  িবকাশ

প্রক্িরয়ায়  তার  েগাত্রীয়  স্বকীয়তা  বজায়  রােখ  ।

পিবত্র কুরআেন, প্রকৃিতেত িবরাজমান এই সুশৃংখল নীিতর পিরচালক িহেসেব মহান আল্লাহেকই্ পিরিচত করােনা হেয়েছ
। িতিন এ প্রকৃিতর একমাত্র ও িনরংকুশ প্রিতপালক ।

পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : িযিন প্রত্েযক বস্তুেক তার েযাগ্য আকৃিত দান কেরেছন, অতঃপর পথ িনর্েদশনা িদেয়েছন
(। (সূরা আত ‘ত্বা’হা’ ৫০ নং আয়াত ।

পিবত্র কুরআেন আেরা বলা হেয়েছ : িযিন সৃষ্িট কেরেছন এবং সুিবন্যস্ত কেরেছন এবং িযিন সুপিরিমত কেরেছন এবং পথ
(পদর্শন কেরেছন । (সূরা আল আ’লা, ২ ও ৩ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ এর ফলাফল স্বরূপ বেলন : প্রিতিট িজিনেসরই একিট লক্ষ্য রেয়েছ, েয (িদেক) লক্ষ্য পােন েস অগ্রসর
(হয় । (সূরা আল বাকারা, ১৪৮ নং আয়াত ।

আমরা নেভা-মণ্ডল ও ভুমণ্ডল ও এতদুভেয়র মধ্যবর্তী সবিকছু ক্রীড়াচ্ছেল (লক্ষ্যহীন ভােব) সৃষ্িট কিরিন; আমরা
এ  গুেলােক  যথাযথ  উদ্েদশ্েয  সৃষ্িট  (প্রত্েযকিট  বস্তুর  মধ্েয  একিট  িবেশষ  উদ্েদশ্য  িনিহত  রেয়েছ)  কেরিছ;

(িকন্তু  তােদর  অিধকাংশই  তা  েবােঝ  না  ।  (সূরা  আদ্  দুখান  ৩৯  নং  আয়াত  ।

িবেশষ েহদােয়ত

এটা একটা সর্বজনিবিদত ব্যাপার েয, মানব জািতও এ সকল সাধারণ ও সার্বজনীন নীিত েথেক মুক্ত নয় । সৃষ্িটগত ঐশী
িনর্েদশনা  নীিত  যা  সমগ্র  সৃষ্িটজগেতর  উপর  প্রভুত্ব  িবস্তার  কের  আেছ,  তা  মানুেষর  উপরও  প্রভুত্ব  িবস্তার
করেব । েযমন কের এ িবশ্েবর প্রিতিট অস্িতত্ব তার সর্বস্ব িদেয় পূর্ণত্ব ও শ্েরষ্ঠত্ব অর্জেনর পেথ অগ্রগামী
হয়  এবং  িনর্ধািরত  পথও  প্রাপ্ত  হয়  ।  একইভােব  মানুষও  ঐ  প্রাকৃিতক  ঐশী  পথ  িনর্েদশনার  মাধ্যেম  প্রকৃতপক্েষ
পূর্ণতা  ও  শ্েরষ্ঠত্েবর  পেথ  পিরচািলত  হয়  ।  একই  সােথ  উদ্িভদ  ও  প্রাণী  জগেতর  সােথ  মানুেষর  েযমন  অসংখ্য
সাদৃশ্য রেয়েছ,  েতমিন অসংখ্য ৈবসাদৃশ্যও তার রেয়েছ । ঐ সব ৈবসাদৃশ্য মূলক ৈবিশষ্ট্েযর মাধ্যেমই মানুষেক



অন্য সকল উদ্িভদ বা প্রাণী েথেক পৃথক করা যায় । বুদ্িধমত্তাই মানুষেক িচন্তা করার ক্ষমতা দান কেরেছ । আর এর
মাধ্যেমই  মানুষ  তার  িনেজর  স্বার্েথ  মহাশূন্য  মহাসাগেরর  গভীর  তলেদশেকও  জয়  করেত  সক্ষম  হেয়েছ  ।  মানুষ  এই
ভুপৃষ্েঠর সকল বস্তু প্রাণী ও উদ্িভদ জগেতর উপর তার প্রভুত্ব িবস্তার কের, তােক িনজ েসবায় িনেয়ািজত করেত

সমর্থ হেয়েছ । এমনিক যতদুর সম্ভব, মানুষ তার স্বজািতর কাছ েথেকও কম েবশী লাভবান হয় ।

মানুষ তার প্রাথিমক স্বভাব অনুযায়ী িনরংকুশ স্বাধীনতা অর্জেনর মােঝই তার িবশ্বাসগত েসৗভাগ্য এবং পূর্ণত্ব
ও শ্েরষ্ঠত্ব িনিহত রেয়েছ বেল মেন কের । িকন্তু মানুেষর অস্িতত্েবর গঠন প্রকৃিতই সামািজক সংগঠন সদৃশ্য ।

মানব  জীবেন  অসংখ্য  প্রেয়াজন  রেয়েছ  ।  এককভােব  ঐসব  প্রেয়াজন  েমটােনা  মানুেষর  পক্েষ  সম্ভব  নয়  ।  একমাত্র
পারস্পিরক সহেযািগতার মাধ্যেম সামািজক ভােবই এই মানব জীবেনর ঐসব অভাব েমটােনা সম্ভব । অর্থাৎ এ ক্েষত্ের
মানুষ  তার  স্বজাতীয়  স্বাধীনতাকামী  ও  আত্মঅহংকারী  মানুেষর  সহেযািগতা  গ্রহেণ  বাধ্য  ।  এর  ফেল  মানুষ  তার
স্বাধীনতার িকয়দংশ এ পেথ হারােত বাধ্য হয় । এক্েষত্ের মানুষ অন্যেদর কাছ েথেক যতটকু পিরমাণ লাভবান হয়, তার
েমাকািবলায় সমপিরমাণ লাভ তােক পিরেশাধ করেত হয়  ।  অন্যেদর কষ্ট েথেক েস  যতদুর লাভবান হয়,  অন্যেদর লাভবান
করার জন্য ঐ পিরমাণ কষ্টও তােক সহ্য করেত হয় । অর্থাৎ পারস্পিরক সামািজক সহেযািগতা গ্রহণ ও প্রদােন মানুষ
বাধ্য । নবজাতক ও িশশুেদর আচরণ গভীরভােব পর্যেবক্ষণ করেলই এ সত্েযর মর্ম উপলদ্িধ করা সম্ভব হেব । নবজাতক
িশশু শুধুমাত্র কান্না এবং িজদ ছাড়া িনেজর চািহদা পূরেণর জন্য আর অন্য েকান পন্থার আশ্রয় েনয় না । েকান
িনয়ম-কানুনই তারা মানেত চায় না । িকন্তু িশশুর বয়স যতই বাড়েত থােক ততই তার িচন্তা শক্িতর িবকাশ ঘটেত থােক ।
এর ফেল ক্রেমই েস বুঝেত েশেখ েয, শুধুমাত্র িজদ ও অবাধ্যতা এবং গােয়র েজার খািটেয় জীবন চালােনা সম্ভব নয় ।
বয়স বাড়ার সােথ সােথ ক্রেমই েস সমােজর েলাকজেনর সংস্পর্েশ আেস । এরপর ধীের ধীের ক্রমিবকােশর মাধ্যেম েস
পূর্ণাঙ্গ এক সামািজক িবশ্বাসত্েব রূপান্তিরত হয় এবং এভােব েস সামািজক আইন-কানুেনর পিরেবশর কােছ বশ্যতা
স্বীকার  করেত  বাধ্য  হয়  ।  পারস্পিরক  সহেযািগতাপূর্ণ  সমাজ  েমেন  েনয়ার  পাশাপািশ  মানুষ  আইেনর  অস্িতত্েবর
প্রেয়াজনীয়তাও  অনুভব  কের  ।  েয  আইন  সমগ্র  সমাজেক  শাসন  করেব,  এবং  সমােজর  প্রিতিট  ব্যক্িতেত  দািয়ত্বও
িনর্ধারণ করেব । েসখােন আইন লংঘনকারীর শাস্িতও িনর্িদষ্ট থাকেব । উক্ত আইন সমােজ প্রচিলত হওয়ার মাধ্যেম
সমােজর  প্রিতিট  ব্যক্িতই  েসৗভাগ্েযর  অিধকারী  হেব  ।  সৎ  ব্যক্িত  তার  প্রাপ্য  িহেসেব  উপযুক্ত  সামািজক
সম্মােনর অিধকারী হেব । আর এটাই েসই সার্বজনীন আইন, যা সৃষ্িটর আিদ েথেক অন্ত পর্যন্ত মানব জািত যার আকাংখী
ও অনুরাগী হেয় আেছ । মানব জািত িচরিদন তার ঐ কাংিখত সামািজক আইনেক তার হৃদেয়র আশা-আকাংখার শীর্েষ স্থান
িদেয় এেসেছ । আর তাই মানুষ সব সময়ই তার ঐ কাংিখত আইন প্রিতষ্ঠার জন্েয আপ্রাণ প্রেচষ্টা চািলেয়েছ । তাই এটা
খুবই স্বাভািবক েয, ঐ কাংিখত আইন প্রিতষ্ঠা যিদ অবাস্তব হত, এবং মানব জািতর ভাগ্েয যিদ তা েলখা না থাকেতা,

তাহেল িচরিদন তা মানব জািতর কাংিখত বস্তু হেয় থাকেতা না ।১

মহান আল্লাহ এই পিবত্র কুরআেন মানব সমােজর এই সত্যতার প্রিত ইঙ্িগত কের বেলেছনঃ “আমরাই তােদর মধ্েয জীিবকা
বন্টন কির তােদর পার্িথব জীবেন এবং এক জনেক অন্েযর উপর মর্যাদায় উন্িনত কির, যােত এেক অন্েযর দ্বারা কাজ

কিরেয় িনেত পাের ।”২

মানুেষর  আত্ম-অহিমকা  ও  স্বার্থপরতার  ব্যাপাের  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  বেলেছন  :  মানুষেতা  অিতশয়
অস্িথরিচত্ত রূেপ সৃষ্িট হেয়েছ । যখন িবপদ তােক স্পর্শ কের, তখন েস হয় হা-হুতাশকারী । আর যখন কল্যাণ তােক



(স্পর্শ কের তখন েস হয় অিতশয় কৃপণ । (সূরা আল্ মাআ’িরজ, ২১ নং আয়াত ।

বুদ্িধবৃত্িত ও আইন ‘ওহী’ নােম অিভিহত

আমরা যিদ খুব সূক্ষ্ণভােব পর্যেবক্ষণ কির, তাহেল েদখেত পাব েয, মানুেষর আজন্ম কাংিখত আইন, যার প্রেয়াজনীয়তা
মানুষ  িবশ্বাসগত  বা  সমষ্িটগতভােব  তার  েখাদাপ্রদত্ত  স্বভাব  দ্বারা  উপলদ্িধ  কের,  েয  আইন  মানব  জািতর
েসৗভাগ্েযর িনশ্চয়তা িবধান কের । েসটা একমাত্র েসই আইন, যা এই মনুষ্য জগতেক মনুষ্য হওয়ার কারেণ েকান ৈবষম্য
বা  ব্যিতক্রম  ছাড়াই  সাফল্েযর  শীর্েষ  েপৗছায়  ।  এ  ছাড়া  তা  মানব  জািতর  সার্বজনীন  পূর্ণতা  ও  শ্েরষ্ঠত্ব
প্রিতষ্ঠা  কের  ।  আর  এটাও  সর্বজন  িবিধত  ব্যাপার  েয,  মানব  জািতর  ইিতহােস  মানুেষর  প্রজ্ঞা  ও  বুদ্িধমত্তা
প্রসূত এমন েকান আদর্শ আইন আজ পর্যন্ত রিচত হয়িন । মানুষ যিদ প্রাকৃিতক ভােব তার বুদ্িধমত্তার সাহায্েয
এমন েকান আদর্শ আইন রচনা করেত সক্ষম হত, তাহেল এই সুদীর্ঘ মানব ইিতহােস তা অবশ্যই আমােদর সবার েগাচরীভূত হত
। বরঞ্চ, উচ্চ েমধা ও বুদ্িধমত্তা সম্পন্ন েয েকান িবশ্বাস ঐ আদর্শ আইন সম্পর্েক সম্যক উপলদ্িধর জ্ঞােনর
অিধকারী হেতন, েযমনিট বুদ্িধমান সমাজ তার প্রেয়াজনীয়তা সম্পর্েক উপলদ্িধ কের । আরও স্পষ্ট কের এভােব বলা
যায়  েয,  মানব  সমােজর  েসৗভাগ্েযর  িনশ্চয়তা  িবধায়ক  পূর্ণাঙ্গ  ও  সার্বজনীন  আইন,  যার  মাধ্যেম  এ  সৃষ্িটজগত
প্রাকৃিতক ভােব পিরচািলত হওয়া উিচত, তা প্রণয়েনর দািয়ত্ব ও ক্ষমতা যিদ মানুেষর বুদ্িধমত্তার উপর অর্িপত হত
তাহেল বুদ্িধমত্তা সম্পন্ন প্রিতিট মানুষই তা উপলদ্িধ করেত সক্ষম হত । িঠক েযমন কের মানুষ তার বুদ্িধ িদেয়
তার লাভ ক্ষিত এবং জীবেনর প্রেয়াজনীয় িবষয় গুেলা অনুধাবন করেত সক্ষম হয়, েতমিন ঐ জাতীয় আইেনর উপলদ্িধ তার
জন্য অিত সহজ ব্যাপারই হত । িকন্তু বাস্তেব আমরা েদখেত পাই েয,  মানব রিচত এমন েকান আেদেশর আইেনর সন্ধানই
খু্েজ  পাওয়া  যায়  না  ।  মানব  ইিতহােস  একক  েকান  ব্যক্িতর,  েগাষ্িঠ  বা  জািত  সমূেহর  দ্বারা  েযসব  আইন  এ  যাবৎ
প্রণীত হেয়েছ,  তা েকান একিট জনসমষ্িটর কােছ গ্রহণেযাগ্য ও  স্বীকৃত হেলও অন্যেদর কােছ তা গ্রহণেযাগ্য বা
স্বীকৃত  নয়  ।  অেনেকই  ঐ  িনর্িদষ্ট  আইন  সম্পর্েক  জ্ঞাত  হেলও  অেনেকই  আবার  েস  সম্পর্েক  জ্ঞাত  নয়  ।  েখাদা
প্রদত্ত বুদ্িধমত্তার অিধকারী এবং সৃষ্িটগতভােব সমান মানুষ ঐ  ধরেণর মানব রিচত আইন সম্পর্েক সমপর্যােয়র

সৃষ্িট মানব জািতও উপলদ্িধ েপাষণ কের না ।

ওহী’ নােম অিভিহত রহস্যাবৃত উপলদ্িধ‘

পূর্েবর  আেলাচনায়  এ  িবষয়িট  স্পষ্ট  হেয়েছ  েয,  বুদ্িধমত্তা,  মানব  জীবেনর  েসৗভাগ্েযর  িনশ্চয়তা  িবধায়ক
নীিতমালা  উপলদ্িধ  করেত  অক্ষম  ।  অথচ  মানব  জািতেক  সত্য  পেথ  পিরচালনার  লক্ষ্েয  এ  আদর্শ  িবধান  উপলদ্িধর
ক্ষমতাসম্পন্ন  ব্যক্িতর  উপস্িথিত  মানব  সমােজর  জন্েয  অত্যন্ত  প্রেয়াজনীয়  ।  ঐ  ধরেণর  ৈবিশষ্ট্য  সম্পন্ন
িবশ্বাসই  মানুষেক  জীবেনর  প্রকৃতপক্েষ  দািয়ত্ব  ও  কর্তব্য  সম্পর্েক  স্পষ্ট  ধারণা  েদেবন  এবং  আপামর
জনসাধারেণর কােছ েস ধারণা েপৗেছ েদেবন । আদর্শ িবধান অনুধাবেনর ঐ িবেশষ ক্ষমতা, যা মানুেষর বুদ্িধবৃত্িত ও
সাধারণ অনুভুিতর বাইের, তা ওহী বা ঐশীবাণী উপলদ্িধর ক্ষমতা িহেসেব পিরিচত । মানব জািতর মধ্েয িবেশষ েকান
ব্যক্িতর এই অেলৗিকক ক্ষমতার অিধকারী হওয়ার অর্থ এই নয় েয, একইভােব অন্য েলােকরাও ঐ িবেশষ ক্ষমতার অিধকারী
হেত পারেব । উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রিতিট মানুেষর মধ্েযই জন্মগতভােব েযৗন ক্ষমতা িনিহত রেয়েছ । িকন্তু
েযৗন  তৃপ্িতর  উপলদ্িধ  ও  তা  উপেভাগ  করার  মত  েযাগ্যতা  শুধুমাত্র  েসসব  ব্যক্িতর  মধ্েযই  পাওয়া  যােব,  যারা
সাবালকত্েবর বয়েস উপনীত হেয়েছ । নাবালক িশশুর কােছ েযৗন তৃপ্িতর প্রকৃিত েযমন দূর্েবাধ্য এবং রহস্যাবৃত,



ওহী বা ঐশীবাণী অনুধাবেন অক্ষম মানুেষর কােছ তার মর্ম উপলদ্িধর িবষয়িটও েতমিন রহস্যাবৃত ।

মহান  আল্লাহ  তার  পিবত্র  ঐশীবাণী  অনুধাবেন  সাধারণ  মানুেষর  বুদ্িধমত্তার  অক্ষমতা  সম্পর্েক  কুরআেন  বেলন  :
“আিম েতামার িনকট ওহী প্েররণ কেরিছ, েযমনিট নুহ ও তার পরবর্তী নবীগেণর প্রিত প্েররণ কেরিছলাম । .....  আমরা
সুসংবাদবাহী ও সাবধানকারী রাসূল প্েররণ কেরিছ, যােত রাসূল আসার পর আল্লাহর িবরুদ্েধ মানুেষর েকান অিভেযাগ

(না থােক ।” (সূরা আন্ িনসা, ১৬২ নং আয়াত ।

নবীগণ ও ‘ইসমাত’ বা িনষ্পাপ

মানবজািতর  মােঝ  নবীগেণর  আিবর্ভাব  পূর্েবর  আেলাচনার  সত্যতাই  প্রমাণ  কের  ।  আল্লাহর  নবীগণ  এমনসব  ব্যক্িত
িছেলন, যারা ওহী বা ঐশীবাণী বহন ও নবুয়েতর দাবী কেরেছন । তারা তােদর ঐ দাবীর স্বপক্েষ অকাট্য দিলল-প্রমাণও
উপস্থাপন  কেরেছন  ।  মানবজািতর  েসৗভাগ্েযর  িনশ্চয়তা  িবধায়ক  ঐশী  িবধানই  মানুেষর  মােঝ  প্রচার  ও  আপামর
জনসাধারেণর কােছ তার অিময়বাণী তারা েপৗেছ িদেয়েছন । আল্লাহর নবীগণ ওহী বা ঐশীবাণী এবং নবুয়েতর ৈবিশষ্ট্েয
ৈবিশষ্ট্য মণ্িডত িছেলন । তাই েয যুেগই নবীর আিবর্ভাব ঘেটেছ, েসখােন একই যুেগ একজন অথবা অল্পসংখ্যক নবীর
েবশী  একই  সােথ  আিবর্ভূত  হনিন  ।  মহান  আল্লাহ  নবীেদরেক  তার  ঐশী  িবধান  প্রচােরর  দািয়ত্ব  প্রদােনর  মাধ্যেম
আপামর জনসাধারণেক সত্য পেথ (েহদােয়ত) পিরচালনার দািয়ত্েবর কাজ পূর্ণ ভােব সম্পন্ন কেরেছন । এ েথেকই েবাঝা
যায় েয,  আল্লাহ নবীেক অবশ্যই ‘ইসমাত’  বা ‘িনষ্পােপর গুেণ গুনান্িবত হেত হেব ।  অর্থাৎ মহান আল্লাহর ওহী বা
ঐশীবাণী  গ্রহণ,  ধারণ  এবং  তা  জনগেণর  কােছ  েপৗেছ  েদয়ার  ব্যাপাের  তােক  অবশ্যই  েয  েকান  ধরেণর  ভুল  বা
ত্রুিটিবচ্যুিত েথেক িনরাপদ থাকেত হেব । েতমিন েযেকান ধরেণর পাপ বা অবাধ্যতা (ঐশী িবধােনর লঘংন) েথেক তােক
সম্পূর্ণ  মুক্ত  হেত  হেব  ।  েযমনিট  পূর্েব  আেলািচত  হেয়েছ,  মহান  ঐশীবাণী  গ্রহণ,  সংরক্ষণ  ও  জনগেণর  কােছ  তা
প্রচােরর িবষয়িট েখাদাপ্রদত্ত সৃষ্িটগত েহদােয়েতর প্রক্িরয়ার িতনিট েমৗিলক িভত্িত িবেশষ । আর সৃষ্িটগত
(প্রাকৃিতক)  প্রক্িরয়ায়  ভুেলর  েকান  স্থান  েনই  ।  আদর্শ  প্রচােরর  ক্েষত্ের  পাপ  বা  অবাধ্যতা  (ঐশী  িবধান
লংঘনমূলক) প্রচারকার্েযর বাস্তব িবেরািধতা বেট । শুধু তাই নয়, এর ফেল প্রচারকারী পাপজিনত কারেণ প্রচােরর
ব্যাপাের তার প্রিত জনগেণর আস্থা ও স্বীয় িবশ্বস্ততা হারায় । এর মাধ্যেম ঐশী আদর্শ প্রচােরর মহতী উদ্েদশ্য
ধ্বংস  হেয়  যায়  ।  তাই  মহান  আল্লাহ  নবীেদর  িনষ্পাপ  হওয়ার  (ইসমাত)  ব্যাপাের  পিবত্র  কুরআেন  ইঙ্িগত  িদেয়েছন,

(িতিন বেলেছন : “তােদরেক মেনানীত কেরিছলাম এবং সরল পেথ পিরচািলত কেরিছলাম । (সূরা আল্ আনআম, ৮৭ নং আয়াত ।

িতিন  আরও  বেলেছন  :  িতিন  অদৃশ্েযর  জ্ঞােনর  অিধকারী  ।  িতিন  তার  অদৃশ্েযর  জ্ঞান  কারও  িনকট  প্রকাশ  কেরন  না,
শুধুমাত্র  তার  মেনানীত  রাসূল  ছাড়া  ।  েসক্েষত্ের  আল্লাহ  রাসূেলর  আেগ  ও  পশ্চােত  প্রহরী  িনযুক্ত  কেরন  ।

(রাসূলগণ তােদর প্রিতপালেকর বাণী েপৗেছ িদেয়েছ িকনা, তা জানার জন্য । (সূরা জ্িবন, ২৬ েথেক ২৭ নং আয়াত ।

নবীগণ ও ঐশীধর্ম

মহান  আল্লাহর  নবীগণ  ওহীর  মাধ্যেম  যা  েপেয়েছন  এবং  জনগেণর  মােঝ  আল্লাহর  পিবত্র  ঐশীবাণী  িহেসেব  প্রচার
কেরেছন, তাই দ্বীন িহেসেব পিরিচত । অর্থাৎ মানুেষর জীবনযাপেনর সিঠক পদ্ধিত ও জীবেনর পালনীয় ঐশী দািয়ত্ব ও

কর্তব্যসমূহ, যা মানব জীবেনর প্রকৃত সাফল্য ও েসৗভাগ্েযর িনশ্চয়তা িবধান কের, তারই নাম দ্বীন ।



এই ঐশী ‘দ্বীন’  বা ধর্ম িবশ্বাসগত ও ব্যবহািরক এই দু’িট অংশ িনেয় গিঠত । িবশ্বাসগত অংশিট এক ধরেণর েমৗিলক
িবশ্বাস ও িকছু বাস্তব দৃষ্িটভঙ্গীর সমন্বেয় গিঠত, যার উপর িভত্িত কের মানুষ তার জীবনযাপন পদ্ধিত িনর্ধারণ

: কের । এই েমৗিলক িবশ্বােসর িতনিট মূল অংশ রেয়েছ

১. একত্ববাদ

২. নবুয়ত

৩. পুনরূত্থান বা েকয়ামত

এই িতনিট েমৗিলক িবষেয়র একিটেতও যিদ িবশৃংখলার সৃষ্িট হয়, তাহেল ‘দ্বীন’ বা ধর্ম েসখােন অস্িতত্ব লাভ করেত
পারেব না । ‘দ্বীেনর’ ব্যবহািরক অংশ : এ অংশিটও েবশ িকছু ব্যবহািরক ও আচরণগত দািয়ত্ব ও কর্তব্েযর সমন্বেয়
রিচত । মূলত সর্বস্রষ্টা আল্লাহ ও সমােজর প্রিত মানুেষর দািয়ত্ব ও কর্তব্েযর উপর িভত্িত কেরই এসব দািয়ত্ব

: ও কর্তব্য রিচত । এ কারেণই ঐশীিবধান িনর্েদিশত মানুেষর দািয়ত্ব সাধারণতঃ দু’ভােগ িবভক্ত

১ । ব্যবহািরক িকছু কােজর দািয়ত্ব এবং

২ । িশষ্টাচারগত কর্তব্য

এদু’িট অংশ আবার দু’ভােগ িবভক্ত েযমনঃ েবশ িকছু ব্যবহািরক কাজ ও িশষ্টাচার শুধুমাত্র মহান আল্লাহর সােথই
সংশ্িলষ্ট যথাঃ সচ্চিরত্র, ঈমান, সততা, িনষ্কলুষতা, আল্লাহর প্রিত আত্মসমর্পন, তার প্রিত সন্তুষ্িট েপাষণ,
নামায,  েরাযা,  কুরবানী  এবং  এ  জাতীয়  অন্যান্য  ইবাদত,  আল্লাহর  প্রিত  ভক্িত  েপাষণ  ইত্যািদ  মানুষেক  আল্লাহর
প্রকৃত ও অনুগত দাস িহেসেব প্রিতষ্ঠা কের । আবার েবশ িকছু িশষ্টাচার ও কাজ আেছ যা সমােজর সােথ সংশ্িলষ্ট ।
েযমন মানুেষর সদাচারণ, মানুেষর কল্যাণ কামনা, ন্যায়িবচার, দানশীলতা, মানুেষর পারস্পিরক েমলােমশা সংক্রান্ত
দািয়ত্ব,  পারস্পিরক  েলনেদন  ইত্যািদ  ।  এ  অংশিট  সাধারণতঃ  পারস্পিরক  আচরণ  ও  েলনেদন  সংক্রান্ত  িবষয়  িহেসেব
পিরিচত । ওিদেক মানব জািত সর্বদাই ক্রম উন্নয়নমুখী । সর্বদাই মানুষ পূর্ণতা ও শ্েরষ্ঠত্বকামী । তাই মানব
সমাজ  সমেয়র  আবর্তেন  ক্রমশই  উন্নততর  হয়  ।  তাই  ঐশী  িবধােনর  ক্রেমান্নিত  বা  িবকাশও  অপিরহার্য  ।  আর  পিবত্র
কুরআনও এই ক্রেমান্নিত ও িবকাশেক (েযমনিট বুদ্িধবৃত্িত ও প্রজ্ঞার মাধ্যেম প্রাপ্ত হেয়েছ) সমর্থন কের ।
েযমন : কুরআেন বলা হেয়েছ, এযাবৎ অবিতর্ণ প্রিতিট ঐশী িবধানই তার পূর্েবর ঐশী িবধােনর তুলনায় পূর্ণাঙ্গ এবং

উন্নততর ।

তাই  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  বেলেছন  :  আিম  আপনার  প্রিত  সত্যসহ  ঐশীগ্রন্থ  (কুরআন)  অবিতর্ণ  কেরিছ  যা  এর
পূর্েব অবিতর্ণ ঐশীগ্রন্েথর (েযমন ইঞ্িজল,  েতৗরাত) সত্যায়নকারী এবং েসগুেলার রক্ষণােবক্ষণকারী স্বরূপ ।

((সূরা আল্ মােয়দা, ৪৮ নং আয়াত ।

িবজ্ঞান এবং কুরআেনর দৃষ্িটেত মানব জীবন অমর ও িচরন্তন নয় । তাই তার উন্নয়ন ও িবকাশও অন্তহীন নয় । এ কারেণ
িবশ্বাস  ও  কােজর  িদক  েথেক  মানুেষর  দািয়ত্বও  একিট  িবেশষ  স্তের  এেস  েথম  েযেত  বাধ্য  ।  একইভােব  েমৗিলক
িবশ্বােসর  পূর্ণতা  ও  ব্যবহািরক  ঐশী  িবধােনর  িবস্তৃিত  চুড়ান্ত  পর্যােয়  েপৗছার  কারেণ  নবুয়ত  ও  শরীয়েতর



(ঐশীিবধান) িবকাশ ধারার সমাপ্িত ঘটােত বাধ্য । এ কারেণই পিবত্র কুরআন এ িবষয়িট সুস্পষ্ট করার লক্ষ্েয হযরত
মুহাম্মদ (সা.)-েক সর্বেশষ নবী এবং ইসলামেক পূর্ণ ও শ্েরষ্ঠত্ব্ম ঐশীধর্ম িহেসেব েঘাষণা কেরেছ । আর একথাও
বেলেছ েয, এই ঐশীগ্রন্থ (পিবত্র কুরআন) িচর অপিরবর্তনীয় ও মহানবী (সা.) নবুয়েতর ধারা সমাপণকারী । আর ইসলাম

ধর্মেক মানুেষর সকল প্রেয়াজনীয় দািয়ত্েবর আধার িহেসেব পিরিচত কিরেয়েছন ।

তাই পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : “এটা অবশ্যই এক মিহমাময় গ্রন্থ এর সামেন বা িপছেন েকান িমথ্যা এেত অনুপ্রেবশ
(করেব না ।” (সূরা ফসুিসলাত, ৪১-৪২ নং আয়াত ।

’মহান আল্লাহ আরও বেলন : ‘মুহাম্মদ েতামােদর মধ্েয েকান পুরুেষর িপতা নন, বরং েস আল্লাহর রাসূল এবং েশষ নবী ।

পিবত্র কুরআেন আেরা বলা হেয়েছ : আিম েতামােদর জন্েয প্রত্েযক িবষেয়র সুস্পষ্ট ব্যাখা স্বরূপ এই ঐশীগ্রন্থ
((কুরআন) অবিতর্ণ কেরিছ । (সূরা আন্ নাহল, ৮৯ নং আয়াত ।

নবীগণ ও ‘ওহী’ জিনত প্রমাণ এবং নবুয়ত

বর্তমান  পৃিথবীর  অেনক  িবজ্ঞানী,  গেবষক  ও  পণ্িডতগণই  ওহী  (ঐশীবাণী)  ও  নবুয়ত  এবং  তদসংশ্িলষ্ট  িবষয়ািদ  িনেয়
ব্যাপক  গেবষণা  চিলেয়েছন  এবং  তােদর  গেবষণালদ্ধ  ফলাফলেক  সামািজক  মনস্তত্েবর  িভত্িতেত  ব্যাখাও  িদেয়েছন  ।
তােদর  ব্যাখা  অনুসাের  পৃিথবীর  ইিতহােস  আগত  আল্লাহর  নবীগণ  িছেলন  পিবত্র  অন্তেরর  অিধকারী  ব্যক্িত  ।  তারা
িছেলন  অত্যন্ত  মহতী  উদ্েদশ্েযর  অিধকারী,  মানব  িহতাকাংখী  ।  তাঁরা  মানব  জািতর  পার্িথব  ও  আত্িমক  উন্নয়ন  ও
দূর্নীিতপূর্ণ সমাজ সংস্কােরর জন্য আদর্শ আইন প্রণয়ন কেরন এবং মানুষেক তা গ্রহেণর আহবান জানান । েযেহতু েস
যুেগর  মানুষ  বুদ্িধবৃত্িতগত  যুক্িতর  কােছ  আত্মসমর্পন  করেতা  না,  তাই  বাধ্য  হেয়  তােদর  আনুগত্য  ও  দৃষ্িট
আকর্ষেণর  জন্েযই  তারা  িনেজেদরেক  এবং  স্বীয়  িচন্তাধারােক  উচ্চতর  ও  ঐশীজগেতর  সােথ  সম্পর্িকত  বেল  েঘাষণা
কেরন । তারা িনেজেদর পিবত্র আত্মােক ‘রূহুল কুদুস্’ (পিবত্র আত্মা) এবং তা েথেক িনঃসৃত িচন্তাধারােক ‘ওহী’ ও
‘নবুয়ত’  িহেসেব  েঘাষণা  কেরন  ।  আর  তদসংশ্িলষ্ট  দািয়ত্ব  সমূহেক  ‘শরীয়ত’  বা  ঐশীিবধান  এবং  েয  গ্রন্েথ  তা

িলিপবদ্ধ  আেছ  তােক  ‘ঐশীবাণী’  িহেসেব  অিভিহত  কেরন  ।

িকন্তু ন্যায়িবচারপূর্ণ সুগভীর দৃষ্িটেত ঐ ঐশী গন্থসমূহ, িবেশষ কের পিবত্র কুরআন এবং নবীগেণর শরীয়ত (ঐশী
িবধানসমূহ) পর্যেবক্ষণ করেল অবশ্যই এ ব্যাপাের সবাই একমত হেত বাধ্য েয িনঃসন্েদেহ উপেরাক্ত মতামতিট সিঠক

নয় ।

আল্লাহর  নবীগণ  েকান  রাজৈনিতক  ব্যক্িতত্ব  িছেলন  না  ।  বরং  তাঁরা  িছেলন  সত্যবাদী  ও  সত্েযর  প্রিতভু  ।  েকান
ধরেণর অিতরঞ্জন ছাড়াই তারা তােদর অনুভুিত ও উপলদ্িধর কথা প্রকাশ করেতন । যা তারা বলেতন, তাই তারা করেতন ।
‘ওহী’ প্রাপ্িতর েয দাবীিট তারা করেতন, তা িছল এক রহস্যাবৃত িবেশষ উপলদ্িধ, যা অদৃশ্য সহেযাগীতায় তােদর সােথ
যুক্ত হত । এভােব তারা িবশ্বাসগত ব্যবহািরক কােজর ব্যাপাের আল্লাহর পক্ষ েথেক দািয়ত্ব প্রাপ্ত হেতন এবং তা
জনগেণর  কােছ  েপৗেছ  িদেতন  ।  উপেরর  আেলাচনা  েথেক  এটাই  স্পষ্ট  হয়  েয,  নবুয়েতর  দাবী  েমেন  েনয়ার  জন্য  যেথষ্ট
যুক্িত ও দিলল প্রমােণর প্রেয়াজন রেয়েছ । নবীেদর আনীত ঐশীিবধান (শরীয়ত) বুদ্িধবৃত্িত ও প্রজ্ঞার অনুকুেল
হওয়াই  নবুয়েতর  সত্যতা  প্রমােণর  জন্েয  যেথষ্ট  নয়  ।  কারণ  নবুয়েতর  দাবীদার  নবী  রাসূলগণ  িনেজেদর  আনীত



ঐশীিবধােনর (শরীয়ত) সত্যতা ও পিরশুদ্ধতার পাশাপািশ উচ্চতর ও ঐশীজগেতর সােথ িনেজেদর সংযুক্ত (ওহী ও নবুয়ত)
দাবী কেরন । তারা দাবী কেরন েয, মানুষেক সৎপেথর িদেক আহবান করার জন্েয তারা মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক দািয়ত্ব
প্রাপ্ত ।  আর এই দাবী অবশ্যই তার সত্যতা প্রমােণর অেপক্ষা রােখ ।  আর একারেণ প্রিত যুেগই (েযমনিট পিবত্র
কুরআেনও  বর্িণত  হেয়েছ)  মানুষ  তােদর  সাধারণ  বুদ্িধর  উপর  িভত্িত  কেরই  নবুয়েতর  দাবীর  সত্যতা  প্রমােণর
উদ্েদশ্েয  এর  দাবীকারীেদর  কােছ  নবুয়েতর  প্রমাণ  স্বরূপ  িবেশষ  অেলৗিকক  ঘটনা  (মু’িজযা)  প্রদর্শেনর  দাবী
জািনেয়েছ । আর মানুেষর এই সহজ সাধারণ বুদ্িধপ্রসূত যুক্িত এটাই প্রমাণ কের েয, নবুয়েতর দাবীদার ব্যক্িতর
ৈবিশষ্ট্য অবশ্যই অন্য সকল সাধারণ মানুেষর মধ্েয খুেজ পাওয়া যােব না । এই িবেশষ পেদর জন্েয এমন িবেশষ এক
অদৃশ্য  ক্ষমতা  থাকা  অপিরহার্য,  যা  মহান  আল্লাহ  অেলৗিকক  ভােব  একমাত্র  তার  নবীগণেকই  দান  কেরন  ।  আল্লাহ
প্রদত্ত ঐ িবেশষ ক্ষমতা বেল নবীগণ আল্লাহর বাণী প্রাপ্ত হন এবং দািয়ত্ব স্বরূপ জনগেণর কােছ তা েপৗেছ েদন ।
তাই তােদর দাবী যিদ সত্িযই হেয় থােক তাহেল, তােদর ঐ দাবীর সত্যতা প্রমাণ স্বরূপ আল্লাহর কােছ অেলৗিকক েকান
কান্ড পদর্শেনর আেবদন জানােনা উিচত, যার মাধ্যেম সাধারণ মানুষ তােদর দাবীর সত্যতা িবশ্বাস করেত পাের । এ
িবষয়িট  পিরস্কার  েয  যুক্িত  ও  বুদ্িধর  দৃষ্িটেত  নবীেদর  কােছ  তােদর  নবুয়েতর  দাবীর  সত্যতা  প্রমাণ  স্বরূপ
অেলৗিকক  েকান  কান্ড  (মু’িজযা)  প্রদর্শেনর  দাবী  িনঃসন্েদেহ  অত্যন্ত  েযৗক্িতকতাপূর্ণ  একিট  ব্যাপার  ।  তাই
নবীেদরেক  তােদর  সত্যতার  প্রমােণর  উদ্েদশ্েযপ্রথেমই  জনগেণর  দাবী  অনুযায়ী  অেলৗিকক  ঘটনা  (মু’িজযা)  পদর্শন
করা  উিচত  ।  এমনিক  পিবত্র  কুরআনও  এই  যুক্িতেক  েজারােলা  ভােব  সমর্থন  কেরেছ  ।  তাই  পিবত্র  কুরআেনও  নবীেদর
ইিতহাস  বর্ণনার  ক্েষত্ের  বলা  হেয়েছ  েয,  তাঁরা  তােদর  নবুয়ত  প্রমােণর  স্বার্েথ  প্রথেমই  অথবা  জনগেণর  দাবী
অনুযায়ী অেলৗিকক কান্ড (মু’িযজা) প্রদর্শন কেরেছন । অবশ্য অেনক খুতখুেত েলাকই নবীেদর ঐসব অেলৗিকক কান্েডর
(মু’িযজা) অস্িতত্বেক অস্বীকার কেরেছ । িকন্তু তােদর ঐ অস্বীকৃিতর েপছেন শক্িতশালী েকান যুক্িত তারা দাড়ঁ
করােত  সক্ষম  হয়িন  ।  েকান  ঘটনার  জন্েয  আজ  পর্যন্ত  েযসব  কারণ  সাধারণতঃ  অনুভবেযাগ্য  অিভজ্ঞতার  মাধ্যেম
অর্িজত হেয়েছ, েসগুেলার িচরন্তন ও স্থায়ী হবার েপছেন েকান দিলল বা যুক্িতই েনই । আর েকান ঘটনাই তার িনজস্ব ও
স্বাভািবক শর্ত ও কারণ সমূহ পূর্ণ হওয়া ব্যতীত বাস্তবািয়ত হয় না । েযসব অেলৗিকক কান্ড আল্লাহর নবীেদর সােথ
সম্পর্িকত,  তা  প্রকৃতঅর্েথ  েমৗিলকভােব  অসম্ভব  এবং  বুদ্িধবৃত্িত  ও  প্রজ্ঞা  িবেরাধী  (েযমন,  েজাড়  সংখ্যা
িবেজাড়  সংখ্যায়  রূপান্তিরত  হওয়া  যা  অসম্ভব)  ব্যাপার  নয়  বরং  তা  িছল  অস্বাভািবক  ব্যাপার,  েযমনিট  বহু  সাধু

পরুেষর ক্েষত্েরই অতীেত েদখা ও েশানা িগেয়েছ ।

আল্লাহর নবীেদর সংখ্যা

ইিতহােসর  সাক্ষানুসাের  আল্লাহর  অসংখ্য  নবীই  এ  পৃিথবীেত  এেসেছন  ।  পিবত্র  কুরআনও  এ  িবষেয়রই  সাক্ষী  েদয়  ।
যােদর  মধ্েয  অেনেকর  নাম  ও  ইিতহাসই  পিবত্র  কুরআন  উল্েলখ  কেরেছ  ।  আবার  তােদর  অেনেকর  নামই  পিবত্র  কুরআেন

উল্েলিখত হয়িন ।

িকন্তু  নবীেদর  প্রকৃত  সংখ্যা  সম্পর্েক  সম্পূর্ণ  সিঠক  তথ্য  কােরা  কােছই  েনই  ।  এ  ব্যাপাের  হযরত  আবুজার
িগফারী  (রা.)  বর্িণত  রাসূল  (সা.)-এর  এ  সংক্রান্ত  হাদীসই  আমােদর  একমাত্র  সম্বল  ।  ঐ  হাদীেসর  তথ্য  অনুসাের

নবীেদর সংখ্যা ১ লক্ষ ২৪ হাজার ।

শরীয়ত প্রবর্তক ‘উলুল আযম’ নবীগণ



পিবত্র  কুরআেনর  বক্তব্য  অনুসাের  প্রত্েযক  নবীই  শরীয়েতর  (ইসলামী  আইন  শাস্ত্র)  অিধকরী  িছেলন  না  ।  নবীেদর
মধ্েয  শুধুমাত্র  পাঁচজনই  িছেলন  ‘শরীয়ত’  প্রবর্তক  ।  যারা  হচ্েছন  :  হযরত  নুহ  (আ.),  হযরত  ইব্রাহীম  (আ.),  হযরত
মুসা  (আ.),  হযরত  ঈসা  (আ.)  এবং  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)  ।  অন্যান্য  নবীগণ  এসব  ‘উলুল  আয্ম’  নবীেদর  আনীত  শরীয়েতর

অনুসারী িছেলন ।

মহান আল্লাহ পিবত্র কুরআেন বেলন : িতিন েতামােদর জন্েয দীনেক িবিধবদ্ধ কেরেছন, যার িনর্েদশ িদেয় িছেলন িতিন
নুহ েক-আর যা আিম ‘ওহী’  (প্রত্যােদশ) কেরিছ েতামােক এবং যার িনর্েদশ িদেয় িছলাম ইব্রাহীম,  মুসা ও ঈসােক ।

((সূরা আশ শুরা, ১২ নং আয়াত ।

মহান আল্লাহ আেরা বেলন েয, “স্মরণ কর, যখন আিম অঙ্গীকার গ্রহণ কেরিছলাম নবীেদর িনকট হেত, েতামার িনকট হেত,
এবং ইব্রাহীম, মুসা ও মািরয়াম তনয় ঈসার িনকট হেত, আর তােদর িনকট হেত গ্রহণ কেরিছলাম সুদৃঢ় অঙ্গীকার । (সূরা

(আল্ আহযাব,৭ নং আয়াত ।

হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়ত

হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-ই  সর্বেশষ  নবী  ।  পিবত্র  কুরআন  তার  উপর  অবিতর্ণ  হেয়েছ  এবং  িতিনই  ‘শরীয়ত’  প্রবর্তক  ।
িবশ্েবর সকল মুসলমানই তার প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কেরেছ । হযরত মুহাম্মদ (সা.) িহজরী চন্দ্র বর্ষ শুরু হওয়ার
প্রায় িতপ্পান্ন বছর পূর্েব পিবত্র মক্কা নগরীেত কুরাইশ বংেশর বিন হািশম েগাত্েরর (সম্মািনত বংশ িহেসেব
খ্যাত) জন্ম গ্রহণ কেরন । তার বাবার নাম িছল আব্দুল্লাহ এবং মােয়র নাম িছল আিমনা । ৈশশেবর পাক্কােলই িতিন
তার বাবা ও মােক হারান । এরপর তাঁর দাদা জনাব আব্দুল মুত্তািলব তাঁর অিভভাবক হন । িকন্তু এর অল্প ক’িদন পর
তার স্েনহময় দাদাও পরেলাক গমন কেরন । তারপর তার চাচা জনাব আবু তািলব দািয়ত্ব ভার গ্রহণ কেরন এবং িনেজর ঘের
তােক  িনেয়  যান  ।  তারপর  েথেক  মহানবী  চাচার  বািড়েতই  মানুষ  হেত  লাগেলন  ।  মহানবী  (সা.)  সাবালকত্ব  প্রাপ্িতর
পূর্েবই  চাচার  সােথ  ব্যবসািয়ক  সফের  দােমষ্ক  িগেয়িছেলন  ।  মহানবী  (সা.)  কােরা  কােছই  েলখাপড়া  েশেখনিন  ।
িকন্তু  সাবালক  হওয়ার  পর  েথেকই  িতিন  অত্যন্ত  িবজ্ঞ,  ভদ্র  এবং  িবশ্বস্ত  িহেসেব  িবখ্যাত  িছেলন  ।  তাঁর  এই
িবজ্ঞতা  ও  িবশ্বস্ততার  কারেণই  মক্কার  জৈনকা  িবখ্যাত  ধনী  ব্যবসায়ী  মিহলা  তােক  তার  ব্যবসা  পিরচালনার
সার্িবক দািয়ত্ব অর্পন কেরন । ঐ ব্যবসার উদ্েদশ্েয মহানবী (সা.) আবারও দােমষ্ক ভ্রমণ কেরন । ঐ ব্যবসািয়ক
ভ্রৃমেন িনেজর অতুলনীয় েযাগ্যতার কারেণ মহানবী (সা.) েসবার প্রচুর পিরমােণ লাভবান হন । মহানবী (সা.)-এর ঐ
অতুলনীয় েযাগ্যতার প্রিত আকৃষ্ট হেয় এর  অল্প ক’িদন  পরই মক্কার ঐ  িবখ্যাত ধনী ব্যবসায়ী মিহলা তােক িবেয়র
প্রস্তাব  েদন  ।  মহানবী  (সা.)-ও  ঐ  পস্তাব  েমেন  েনন  ।  অতঃপর  মহানবী  (সা.)-এর  সােথ  ঐ  ভদ্র  মিহলার  িবেয়  হয়  ।
িবেয়র সময় মহানবী (সা.)- এর বয়স িছল পিচশ বছর । িবেয়র পর চল্িলশ বছর বয়েস েপৗছা পর্যন্ত এভােবই মহানবী (সা.)
তার দাম্পত্য জীবন কাটান । এসময় অসাধারণ িবজ্ঞতা ও িবশ্বস্ততার জন্েয জনগেণর মধ্েয িতিন ব্যাপক সুখ্যািত
অর্জন কেরন । িকন্তু কখেনাই িতিন মূর্িত পুজা কেরনিন । অথচ মূর্িত পুেজাই িছল েস যুেগর আরবেদর ধর্ম । িতিন
প্রায়ই  িনর্জেন  িগেয়  সর্বস্রষ্টা  আল্লাহর  কােছ  প্রার্থনা  ও  ধ্যান  করেতন  ।  এভােব  একবার  যখন  িতিন  মক্কার
িনকটবর্তী  ‘তাহামা’  পাহােড়র  ‘েহরা’  গুহায়  বেস  িনর্জেন  মহান  আল্লাহর  ধ্যােন  গভীরভােব  িনমগ্ন  িছেলন  ।  তখনই
আল্লাহ তােক নবী িহেসেব িনর্বাচন কেরন এবং ইসলাম প্রচােরর দািয়ত্ব অর্পণ কেরন । পিবত্র কুরআেনর সর্বপ্রথম
সূরািট  (সূরা  আলাক)  তখনই  তার  প্রিত  অবিতর্ণ  হয়  ।  এ  ঘটনার  পর  িতিন  িনজ  বািড়েত  িফের  যান  ।  বাড়ী  েফরার  পেথ



স্বীয় চাচােতা ভাই হযরত আলী ইবেন আিব তািলেবর সােথ তার সাক্ষাত হয় । িতিন সব িকছু তােক খুেল বেলন । হযরত আলী
(আ.)  সােথ সােথই তােক নবী িহেসেব েমেন েনন এবং ইসলাম গ্রহণ কেরন । অতঃপর বািড়েত িফের স্ত্রী হযরত খািদজা
(রা.)-েকও সব িকছু খুেল বেলন এবং হযরত খািদজা (রা.)-ও সােথ সােথই নবী িহেসেব তার প্রিত িবশ্বাস স্থাপন কেরন
।  মহানবী  (সা.)  সর্বপ্রথম  যখন  জনগণেক  ইসলাম  গ্রহেণর  জন্েয  আহবান  জানান,  তখন  িতিন  অত্যন্ত  কষ্টকর  ও
েবদনাদায়ক প্রিতক্িরয়ার সম্মুখীন হন । যার ফেল বাধ্য হেয় েবশ িকছু িদন যাবৎ িতিন েগাপেন ইসলাম প্রচােরর
কাজ চািলেয় যান । পুনরায় িতিন িনজ আত্মীয়স্বজেনর কােছ ইসলাম প্রচােরর ব্যাপাের আল্লাহর পক্ষ েথেক দািয়ত্ব
প্রাপ্ত হন । িকন্তু তার ঐ প্রেচষ্টা সফল হয়িন । আত্মীয়েদর মধ্েয হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) ছাড়া আর েকউই
ইসলাম গ্রহণ কেরিন ।  (অবশ্য িনর্ভরেযাগ্য শীয়া সূত্র অনুযায়ী েযমনিট পূর্েব বর্িণত হেয়েছ,  িতিন পূর্েবই
ইসলাম গ্রহণ কেরিছেলন । িকন্তু িতিন মহানবী (সা.) এর একমাত্র সহেযাগী িছেলন, তাই ইসলাম জনসমক্েষ শক্িতশালী
রূপধারণ  করা  পর্যন্ত  কুরাইশেদর  কাছ  েথেক  আত্মরক্ষার  জন্েয  জনগেণর  কােছ  িনেজর  ঈমােনর  িবষয়িট  েগাপন  েরেখ
িছেলন  ।)  েগাপেন  ইসলাম  প্রচােরর  িকছুিদন  পরই  আল্লাহর  িনর্েদেশ  মহানবী  (সা.)  প্রকাশ্েয  ইসলাম  প্রচােরর
জন্েয দািয়ত্বপ্রাপ্ত হন এবং তার বাস্তবায়ন শুরু কেরন । আর প্রকাশ্েয ইসলাম প্রচােরর সােথ সােথই এর কিঠন ও
েবদনাদায়ক  প্রিতক্িরয়া  শুরু  হেয়  যায়  ।  মহানবী  (সা.)  ও  নব  মুসিলমেদর  প্রিত  মক্কাবাসীেদর  সমস্ত  ধরেণর
অত্যাচার শুরু হয় । এমনিক মক্কার কুরাইশেদর অত্যাচার এমন এক পর্যােয় িগেয় েপৗেছ েয, েশষ পর্যন্ত েবশ িকছু
মুসলমান তােদর িভেটমািট েছেড় েদশত্যাগ কের ‘আিবিসিনয়ায়’ (ইিথওিপয়া) িগেয় আশ্রয় িনেত বাধ্য হয় । আর মহানবী
(সা.)  তার  প্িরয়  চাচা  হযরত  আবু  তািলব  এবং  বিন  হািশম  েগাত্েরর  আত্মীয়বর্গসহ  মক্কার  উপকন্েঠ  ‘েশা’েব  আিব
তািলব’ নামক এক পাহাড়ী উপত্যকায় দীর্ঘ িতনিট বছর বন্দী জীবেনর কষ্ট ও দূর্েভাগ সহ্য কেরন । মক্কাবাসীরা সব
ধরেণর েলনেদন ও েমলােমশা ত্যাগ কের এবং একই সােথ মহানবী (সা.) ও তার সমর্থকেদরেক সম্পূর্ণ রূেপ এক ঘের কের
রােখ । ঐ অবস্থা েথেক মহানবী (সা.) ও তার অনুসারীেদর েবিরেয় আসার সুেযাগও িছল না । মক্কার মূর্িত পুজারীরা
অত্যাচার অপমান, িবশ্বাসঘাতকতা সহ মহানবী (সা.)-এর উপর েয েকান ধরেণর চাপ প্রেয়ােগই কুন্িঠত হয়িন । তথািপ
মহানবী (সা.) েক ইসলাম প্রচার েথেক িবরত রাখার উদ্েদশ্েয মােঝ মােঝ কুরাইশরা নম্রতার পথও েবেছ েনয় । তারা
মহানবী  (সা.)-েক  িবপুল  পিরমাণ  অর্থ  ও  মক্কার  েনতৃত্ব  পদ  গ্রহেণর  প্রস্তাব  েদয়  ।  িকন্তু  কােফরেদর  এধরেণর
হুমিক  ও  অর্থ  েলাভ  প্রদর্শন,  দু’েটাই  িছল  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  কােছ  সমান  ।  তাই  হুমিক  ও  েলাভ  েদিখেয়  তারা
িবশ্বনবী (সা.)-এর মহতী লক্ষ্য ও পিবত্র প্রিতজ্ঞােক অিধকতর দৃঢ় করা ছাড়া আর িকছুই করেত সক্ষম হয়িন । একবার
কুরাইশরা  িবশ্বনবী  (সা.)-েক  যখন  িবপলু  অংেকর  অর্থ  এবং  মক্কার  েনতৃত্ব  পদগ্রহেণর  প্রস্তাব  েদয়  ।  মহানবী
(সা.) তার প্রত্যুত্তের বেলনঃ েতামরা যিদ সূর্যেক আমার ডান হােত আর চাঁদেক আমার বাম হােত এেন দাও, তবুও এক
আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর প্রদত্ত দািয়ত্ব পালন েথেক কখেনাই িবরত হব না । নবুয়ত প্রাপ্িতর পর দশম বছের েশা’েব
আলী ইবেন আিব তািলেব’র বন্দী জীবন েথেক মুক্িত পাওয়ার িকছুিদন পরই তােক সাহায্যকারী একমাত্র চাচাও (হযরত
আলী ইবেন আিব তািলব) পরকাল গমন কেরন । এ ঘটনার িকছুিদন পরই তার একমাত্র জীবনসংঙ্িগনী হযরত খািদজা (রা.)ও
পরেলাক  গমন  কেরন  ।  অতঃপর  বাহ্যত:  মহানবী  (সা.)-এর  আশ্রেয়র  আর  েকান  স্থান  অবিশষ্ট  রইল  না  ।  সুেযাগ  বুেঝ
মক্কার  মূর্িত  উপাসক  কােফররা  েগাপেন  মহানবী  (সা.)-েক  হত্যার  এক  ঘৃণ্য  ষড়যন্ত্র  আেট  ।  তােদর  পূর্ব
পিরকল্পনা বাস্তবায়েনর উদ্েদশ্েয েকান একরােত মহানবীর বাড়ী েঘরাও কের এবং েশষরােত তারা মহানবী (সা.)-এর
বাড়ী আক্রমণ কের । তােদর উদ্েদশ্য িছল মহানবী (সা.)-েক শািয়ত অবস্থােতই তার িবছানায় টুকরা টুকরা কের েফলা ।
িকন্তু ঐ ঘটনা ঘটার পূর্েবই মহান আল্লাহ তার প্িরয় নবী (সা.)-েক ঐ চক্রান্ত সম্পর্েক সম্পূর্ণ রূেপ অবিহত



কেরন  এবং  মদীনা  গমেনর  িনর্েদশ  েদন  ।  েস  অনুযায়ী  মহানবী  (সা.)-ও  তার  িবছানায়  হযরত  আলী  (আ.)-েক  শুইেয়  েরেখ
রােতর আধাের আল্লাহ প্রদত্ত িবেশষ িনরাপত্তার মাধ্যেম শত্রুদেলর মাঝ িদেয় ‘ইয়াসিরেবর’ (মদীনা) পেথ পািড় েদন
। মহানবী (সা.) বাড়ী েথেক েবিরেয় েবশ ক’মাইল পার হবার পর মক্কার বাইের এক পাহাড়ী গুহায় আশ্রয় েনন । এিদেক
মক্কার কােফর শত্রুরা একটানা িতনিদন যাবৎ ব্যাপক েখাজাখুিজর পরও মহানবী (সা.)-েক না েপেয় িনরাশ হেয় বাড়ী
িফের যায় । শত্রুরা িফের যাওয়ার পরই মহানবী (সা.) ঐ গুহা েথেক েবর হেয় পুনরায় মদীনার পেথ যাত্রা শুরু কেরন ।
মদীনাবাসীরা  ইিতপূর্েবই  মহানবী  (সা.)-এর  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপন  ও  তার  হােত  ‘বায়াত’  (আনুগত্েযর  শপথ)  গ্রহণ
কেরিছল । তারা অিতশয় আন্তিরক সংবর্ধনার মাধ্যেম মহানবী (সা.)-েক স্বাগত জানায় । তারা তােদর প্রাণ ও অর্থ
সম্পদ সহ সম্পূর্ণ রূেপ মহানবী (সা.)-এর কােছ আত্মসমর্পণ কের । িবশ্বনবী (সা.) তার জীবেন এই প্রথমবােরর মত
মদীনায়  েছাট্র  একিট  ইসলামী  সমাজ  প্রিতষ্ঠা  কেরন  ।  ইসলামী  সমাজ  গঠেনর  পাশাপািশ  ইয়াসেরব  (মদীনা)  ও  তার
আেশপােশ বসবাসরত ইহুদী ও অন্যান্য শক্িতশালী আরব েগাত্রেদর সােথ চুক্িত সাক্ষর কেরন । অতঃপর িতিন ইসলাম
প্রচােরর  কর্মসূচী  বাস্তবায়েন  প্রবৃত্ত  হন  ।  রাসূল  (সা.)-এর  ইয়াসেরেব  আগমেনর  পর  েথেক  ইয়াসেরব  নগরী
‘মদীনাতুর রাসূল (সা.)’ (রাসূেলর শহর) তথা মদীনা িহসােব খ্যািত লাভ কের । যার ফেল ইসলাম ক্রেমই িবস্তৃিত ও
উন্নিত  লাভ  করেত  থােক  ।  ওিদেক  কােফরেদর  অত্যাচাের  জর্জিরত  মক্কার  মুসলমানরাও  এেকর  পর  এক  বাপদাদার
িভেটমািট ত্যাগ কের মদীনায় পািড় িদেত লাগল । এভােব অগ্িনমুখ পতঙ্েগর মত মুসলমানরা ক্রেমই িবশ্বনবী (সা.)-
এর চারপােশ ভীড় জমােত থাকল । েদশ ত্যাগকারী মক্কার এসব মুসলনরাই ইিতহােস মহািজর িহসােব পিরিচত । আর মক্কা
েথেক  আগত  মহািজরেদরেক  সাহা্য্য  করার  কারেণ  মদীনাবাসী  মুসলমানরাও  ইিতহােস  ‘আনসার’  (সাহায্যকারী)  নােম
খ্যািত লাভ কের । এভােব ইসলাম তার সর্েবাচ্চ গিতেত উন্নিত লাভ করেত থােক । িকন্তু এতদসত্ত্েবও মক্কার মূিত
পুজারী  কুরাইশ  এবং  আরেবর  ইহুদী  েগাত্রগুেলা  মুসলমানেদর  সােথ  িবিভন্ন  ধরেণর  িবশ্বাস  ঘাতকতামূলক  কার্য-
কলাপ চািলেয় েযেত েকান প্রকােরর দ্িবধােবাধ কেরিন । এর পাশাপািশ ওিদেক মুসলমানেদর মধ্েয গা ঢাকা িদেয় থাকা
অজ্ঞাত পিরচয় মুসলমান নামধারী মুনািফকরা ঐসব ইহুদী ও কােফরেদর সহেযাগীতায় প্রায় প্রিতিদনই িবিভন্ন ধরেণর
জিটল  সমস্যা  সৃষ্িট  করেত  থাকল  ।  অবেশেষ  ঐসব  সমস্যা  একসময়  যুদ্ধ-িবগ্রেহ  পর্যবিসত  হয়  ।  যার  ফেল  মূর্িত
পুজারী  কােফর  ও  ইহুদীেদর  সােথ  ইসলােমর  অসংখ্য  যুদ্ধ  সংঘিটত  হয়  ।  তেব  েসৗভাগ্যক্রেম  অিধকাংশ  ক্েষত্েরই
ইসলামী বািহনী িবজয়ী ভূিমকা লাভ কের । মহানবী (সা.)-এর জীবেন েছাট বড় সব িমিলেয় প্রায় ৮০ িটরও েবশী যুদ্ধ
সংঘিটত হয় । যার মধ্েয বদর,  ওহুদ,  খন্দক ও খাইবােরর মত বড় বড় রক্তক্ষয়ী যুদ্ধগুেলার সবগুেলােতই িবশ্বনবী
(সা.)  স্বয়ং  িনেজই  অংশ  গ্রহণ  কেরন  ।  ইসলােমর  সকল  বড়  বড়  এবং  েবশ  িকছু  েছাট  যুদ্েধ  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-এর
েসনাপিতত্েবই  িবজয়  অর্িজত  হয়  ।  ইসলােমর  ইিতহােস  একমাত্র  হযরত  ইমাম  আলী  (আ.)-ই  হচ্েছন  েসই  ব্যক্িত,  িযিন
কখেনাই যুদ্েধর ময়দান েথেক পলায়ন কেরনিন । িহজরেতর পের অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর মদীনা গমেনর পেরর দশ বছের
সংঘিটত  ঐসব  যুদ্েধ  সর্বেমাট  প্রায়  দু’শত  মুসলমান  এবং  প্রায়  এক  হাজার  কােফর  িনহত  হয়  ।  িবশ্বনবী  (সা.)-এর
অক্লান্ত কর্ম প্রেচষ্টা এবং মহািজর ও আনসার মুসলমানেদর আত্মত্যােগর ফেল িহজরত পরবর্তী কেয়ক বছেরর মধ্েয
ইসলাম  সমগ্র  আরেবর  মধ্েয  ছিড়েয়  পেড়  ।  ইিতমধ্েয  পারস্য,  েরাম,  িমশর  ও  ইিথওিপয়ার  সম্রাটেদর  কােছও  ইসলাম
গ্রহেণর আহবান জািনেয় িবশ্বনবী (সা.)-এর পক্ষ েথেক আনুষ্ঠািনকভােব পত্র পাঠােনা হয় । িবশ্বনবী (সা.) আজীবন
দিরদ্রেদর মধ্েয তােদর মতই জীবনযাপন কেরন । িতিন আপন দািরদ্েরর জন্েয গর্বেবাধ করেতন । িতিন জীবেন কখেনাই
সময়  নষ্ট  কেরনিন  ।  বরং  িতিন  তার  সময়েক  েমাট  িতন  অংেশ  ভাগ  করেতন  ।  একাংশ  শুধুমাত্র  মহান  আল্লাহর  জন্য  ।

অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদত ও তার স্মরেণর জন্েয িনর্ধািরত রাখেতন ।



আর একাংশ িতিন িনেজর ও পিরবারবর্েগর প্রেয়াজন েমটােনার জন্েয ব্যয় করেতন । আর বাকী অংশ জনগেণর জন্েয ব্যয়
করেতন  ।  সমেয়র  এই  তৃতীয়  অংশেক  িবশ্বনবী  (সা.)  ইসলামী  জ্ঞান  িশক্ষা  ও  তার  প্রচার,  ইসলামী  সমাজ  ও  রাষ্ট্র
পিরচালনা, সমাজ সংস্কার, মুসলমানেদর প্রেয়াজন েমটােনা, রাষ্ট্েরর আভ্যন্তিরন ৈবেদিশক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ সহ
িবিভন্ন কােজ ব্যয় করেতন । িবশ্বনবী (সা.) পিবত্র মদীনা নগরীেত দশ বছর অবস্থােনর পর জৈনকা ইহুদী মিহলার িবষ
িমশােনা খাদ্য গ্রহেণ অসুস্থ হেয় পেড়ন । অতঃপর েবশ ক’িদন মৃত্যুর সােথ পাঞ্জা লেড় অবেশেষ িতিন পরেলাক গমন
কেরন । েযমনিট হাদীেস পাওয়া েগেছ, েশষ িনশ্বাস ত্যােগর পূর্েব িবশ্বনবী (সা.) ক্রীতদাস ও নারী জািতর সােথ

সর্েবাত্তম আচরণ করার জন্েয সমগ্র মুসিলম উম্মার প্রিত িবেশষভােব ‘ওিসয়ত’ কের েগেছন ।

মহানবী (সা.) ও পিবত্র কুরআন

অন্যান্য নবীেদর মত িবশ্বনবী (সা.)-এর কােছও নবুয়েতর প্রমাণ স্বরূপ মু’িজযা বা অেলৗিকক িনদর্শন প্রদর্শেনর
দাবী  জানােনা  হয়  ।  এক্েষত্ের  িবশ্বনবী  (সা.)  িনেজও  তার  পূর্বতন  নবীেদর  মু’িজযা  অেলৗিকক  িনদর্শেনর
অস্িতত্েবর িবষয়িট সমর্থন কেরন । েয িবষয়িট পিবত্র কুরআেনও অত্যন্ত সুস্পষ্টভােব বর্িণত হেয়েছ । িবশ্বনবী
(সা.)-এর দ্বারা প্রদর্িশত এধরেণর মু’িজযা বা অেলৗিকক িনদর্শেনর ঘটনার অসংখ্য তথ্যই আমােদর কােছ রেয়েছ । ঐ
সকল  িলিপবদ্ধ  ঘটনার  অেনকগুেলাই  িনর্ভরেযাগ্য  সূত্ের  প্রাপ্ত  ।  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  প্রদর্িশত  অেলৗিকক
িনদর্শনগুেলার মধ্েয উল্েলখেযাগ্য েয িনদর্শনিট আজও জীবন্ত হেয় আেছ, তা হচ্েছ ঐশীগ্রন্থ ‘পিবত্র কুরআন’ ।
এই পিবত্র ঐশী গ্রন্েথ েছাট বড় েমাট ১১৪ িট সূরা রেয়েছ । যা েমাট ৩০িট অংেশ িবভক্ত । িবশ্বনবী (সা.) এর ২৩
বছর যাবৎ নবুয়তী জীবেন ইসলাম প্রচারকালীন সমেয় ধীের ধীের সমগ্র কুরআন অবিতর্ণ হয় । একিট আয়ােতর অংশিবেশষ
েথেক শুরু কের কখনও বা পূর্ণ একিট সূরাও এেককবােররই অবিতর্ণ হত । অবস্থানরত অবস্থায় বা ভ্রমণ কােল, যুদ্ধ
অবস্থায় বা সন্িধকােল, দূরেযাগপূর্ণ কিঠন িদনগুেলােত বা শান্িতপূর্ণ সমেয় এবং িদন ও রােত েয েকান সমেয়ই ঐ
পিবত্র  ঐশীবাণী  িবশ্বনবী  (সা.)-এর  কােছ  অবিতর্ণ  হত  ।  পিবত্র  কুরআন  তার  আয়ােতর  মাধ্যেম  অত্যন্ত  স্পষ্ট  ও
সুদৃঢ়  ভাষায়  িনেজেক  এক  মু’িজযা  বা  অেলৗিকক  িনদর্শন  িহেসেব  েঘাষণা  কেরেছ  ।  ইিতহােসর  সাক্ষ্য  অনুসাের,
পিবত্র কুরআন অবিতর্েণর যুেগ আরবরা ভাষাগত উৎকর্ষতার িদক েথেক উন্নিতর চরম শীর্েষ আেরাহণ কেরিছল । শুদ্ধ,
সুিমষ্ট, আকর্ষণীয় ও সাবলীল ভাষা ও বক্তব্েযর অিধকারী িহেসেব তারা খ্যািতর শীর্েষ অবস্থান করিছল । পিবত্র
কুরআন  ঐক্েষত্ের  প্রিতদ্বন্িদকতায়  নামার  জন্েয  তােদরেক  চ্যােলঞ্জ  প্রদান  কের  ।  পিবত্র  কুরআন  তােদরেক
আহবান  কের  বেলেছ,  েতামরা  িক  মেন  কর  েয,  কুরআেনর  বাণী  মানুেষর  বক্তব্য  এবং  হযরত  মুহাম্মদ  (সা.)-ই  তা  রচনা
কেরেছন? অথবা কারও কােছ িতিন তা িশেখেছন ? তাহেল েতামরাও পিবত্র কুরআেনর মতই একিট কুরআন৩ বা এর েযেকান দশিট
সূরা৪ বা অন্ততপক্েষ একিট সূরাও যিদ েতামােদর পক্েষ সম্ভব হয় রচনা কের িনেয় এেসা । আর এক্েষত্ের প্রেয়াজনীয়
েয  েকান  ধরেণর  পন্থা  েতামরা  অবলম্বন  করেত  পার  ।৫  িকন্তু  েস  যুেগর  খ্যািতসম্পন্ন  শীর্ষ  স্থানীয়  কিব-
সািহত্িযকরা পিবত্র কুরআেনর ঐ চ্যােলঞ্েজর প্রত্যুত্তর িদেত ব্যর্থ হন । বরঞ্চ ঐ চ্যােলঞ্েজর জবাব িহেসেব
যা  তারা  বেলিছল,  তা  হলঃ  কুরআন  একিট  যাদুর  নামান্তর  সুতরাং  এর  সদৃশ্য  রচনা  আমােদর  সাধ্েযর  বাইের  ।৬  এটাও
লক্ষ্যণীয় েয, পিবত্র কুরআন শুধুমাত্র ভাষাগত উৎকর্ষতার ব্যাপােরই চ্যােলঞ্জ বা প্রিতদ্বন্দ্বীতার আহবান
েঘাষণা  কেরিন,  বরং  এর  অন্তর্িনিহত  গুঢ়  অর্েথর  ব্যাপােরও  মানুষ  ও  জীন  জািতর  সামগ্িরক  েমধাশক্িত  খািটেয়

প্রিতদ্বন্দ্বীতায় অংশ গ্রহেণর জন্েয চ্যােলঞ্জ কেরেছ ।



েকননা,  এই  পিবত্র  ঐশী  গ্রন্েথ  সমগ্র  মানব  জীবেনর  কর্মসূচী  ও  পূর্ণাঙ্গ  জীবন  িবধান  বর্িণত  হেয়েছ  ।  যিদ
অত্যন্ত  সূক্ষ্ণ  দৃষ্িটেত  পর্যেবক্ষণ  করা  হয়,  তাহেল  েদখা  যােব  েয,  পিবত্র  কুরআেন  বর্িণত  এই  জীবন  িবধান
অত্যন্ত  ব্যাপক,  যা  েমৗিলক  িবশ্বাস,  আচরণ  িবিধ  ও  কাজকর্ম  সহ  মানব  জীবেনর  সকল  ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র  অংশেক
পিরবৃত কের । আর অত্যন্ত সূক্ষ্ণ ভােব এবং দক্ষতার সােথ কুরআন মানব জীবেনর িবিভন্ন িদেকর চুলেচরা িবশ্েলষণ
কেরেছ  ।  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  বর্িণত  এই  জীবন  পদ্ধিতেকই  একমাত্র  সিঠকও  সত্য  ধর্ম  িহেসেব  িনর্ধারণ
কেরেছন  ।  (ইসলাম  এমন  এক  ধর্ম,  যার  আইন-কানুন  সত্য  ও  প্রকৃতপক্েষ  কল্যাণ  েথেক  উৎসিরত  ।  যার  আইন  মানুেষর
খুশীমত রিচত হয়িন । অিধকাংশ জনেগাষ্ঠীর মতামেতর উপর িভত্িত কেরও রিচত হয়িন । আর েকান এক শক্িতশালী শাসেকর
যাচ্েছতাই  িসদ্ধান্ত  অনুসাের  রিচত  হয়িন  ।)  শুধুমাত্র  এক  আল্লাহর  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপেনর  িবষয়িটেকই
িবস্তৃত ঐশী কর্মসূচীর িভত্িত িহেসেব গ্রহণ করা হেয়েছ । আর এ িবষয়িটই হল এ কর্মসূচীর সর্েবাচ্চ সম্মািনত
ঐশীবাণী । ইসলােমর সকল েমৗিলক িবশ্বাস এবং জ্ঞােনর উৎসই হচ্েছ আল্লাহর এই একত্ববাদ বা েতৗিহদ । আর মানুেষর
সুন্দর সদাচরণও ঐ েমৗিলক িবশ্বাস ও জ্ঞােনর িভত্িতেতই রিচত এবং ঐ ঐশী কর্মসূচীর অন্তর্ভূক্ত হেয়েছ । এরপর
মানুেষর িবশ্বাসগত বা সামািজক জীবেনর কর্মসূচীর অসংখ্য সাধারণ ও িবেশষ বা সুক্ষ্ণািতসুক্ষ্ণ িবষয় সমূেহর
িবশ্েলষণ  এবং  তদসংশ্িলষ্ট  দািয়ত্ব  সমূহও  আল্লাহর  েসই  একত্ববাদ  বা  েতৗিহেদর  িভত্িতেতই  রিচত  হেয়েছ  ।
ইসলােমর েমৗিলক ও ব্যবহািরক অংশদ্বেয়র পারস্পিরক সম্পর্ক এতই িনিবড় েয, যিদ ব্যবহািরক অংেশর অর্থাৎ আইনগত
অংেশর সূক্ষ্ণভােব িবশ্েলষণ করা হয়, তাহেল েদখা যােব েয, তাও আল্লাহর একত্ববাদ েথেকই উৎসািরত । আর আল্লাহর
একত্ববাদও ঐসব িবধান সমূেহরই সামষ্িটকরূপ । মহািবস্তৃত ইসলামী িবধােনর এই সুসজ্িজত ও সুশৃংখিলতরূপ ছাড়াও
এেত  িনিহত  পারস্পিরক  ঐক্য  ও  িনিবড়  সম্পর্ক  সত্িযই  এক  অেলৗিকক  িবষয়  ।  এমনিক  এর  প্রাথিমক  সূচীপত্েরর

িবন্যাসও  পৃিথবীর  সর্বশ্েরষ্ঠ  আইনিবেদর  স্বাভািবক  ক্ষমতার  বাইের  ।

সুতরাং,  িবশ্বাসগত  ও  সামািজক  জান-মােলর  িনরাপত্তাহীনতা  জিনত  সমস্যা,  রক্তক্ষয়ী  যুদ্ধ,  আভ্যন্তিরণ  ও
ৈবেদিশক িবশ্বাস ঘাতকতাসহ হাজারও সমস্যা সংকুল ও অশান্ত পিরেবশ জীবন যাপন কের এত স্বল্প সমেয় কােরা পক্েষ
এমন এক ঐশী িবধান রচনা িনঃসন্েদেহ এক অসম্ভব ব্যাপার । আর িবেশষ কের সমগ্র িবশ্ববাসীর েমাকািবলায় আজীবন

যােক একই সংগ্রােম ব্যস্ত থাকেত হেয়েছ, এমন িবশ্বােসর পক্েষ এ ধরেণর িকছু করা সত্িযই অসম্ভব ।

এ ছাড়া িবশ্বনবী (সা.) শুধু েয পৃিথবীর েকান িশক্ষেকর কােছ িশক্ষা লাভ কেরনিন তাই নয় । বরং িলখেত বা পড়েতও
িতিন িশেখনিন । এমনিক নবুয়ত প্রাপ্িতর পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ িবশ্বনবী (সা.) এর জীবেনর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ
সময়ই  এমন  এক  জািতর  মধ্েয  বসবাস  কেরেছন,  যারা  সাংস্কৃিতক  িদক  েথেক  িছল  নীচু  মােনর  ।৭  সভ্যতা  ও  আধুিনকতার
এতটকু েছায়াও তােদর মধ্েয পাওয়া েযত না । গাছপালা ও পািনিবহীন এবং শুষ্ক ও জ্বলাকর বায়ুমণ্ডলপূর্ণ দূর্গম
মরু  এলাকার  কিঠন  ও  কষ্টপূর্ণ  পিরেবেশ  তারা  জীবনযাপন  করত  ।  প্রিতিনয়তই  তারা  েকান  না  েকান  পিতেবশী
সাম্রাজ্যবাদী শক্িতর করতলগত হত । এছাড়াও পিবত্র কুরআন আেরা অন্য পন্থায়ও তােদর সােথ চ্যােলঞ্জ কেরেছ । আর
তা  হচ্েছ  এই  েয,  এই  পিবত্র  ঐশী  গ্রন্থ  সূদীর্ঘ  ২৩  বছর  যাবৎ  যুদ্ধকাল,  সন্িধকাল,  সমস্যাকীর্ণ  মূহুর্েত,
শান্িত পূর্ণ যুেগ, দুর্বল মূহুর্েত এবং ক্ষমতাসীন যুেগ তথা িবিভন্ন পিরেবেশ ধীের ধীের অবিতর্ণ হেয়েছ । আর
এ জন্েযই, এটা যিদ একমাত্র আল্লাহর রিচত না হেয় মানব রিচত গ্রন্থ হত, তাহেল অবশ্যই এই গ্রন্েথ অসংখ্য পরস্পর
িবেরাধী িবষয় পিরলক্িষত হত । ঐ অবস্থায় ঐ গ্রন্েথর েশেষর অংশ অবশ্যই তার প্রথম অংেশর েচেয় উত্তম ও উন্নত
হেব  ।  কারণ  এটা  মানুেষর  ক্রেমান্নয়ন  ধারার  অপিরহার্য  পিরণিত  ।  অথচ  পিবত্র  কুরআেনর  মক্কায়  অবিতর্ণ  আয়াত



সমূহ,  মদীনায়  অবিতর্ণ  আয়াত  সমূেহর  সােথ  একই  সুের  গাথা  ।  এই  গ্রন্েথর  প্রথম  অংেশর  সােথ  েশষ  অংেশর  েমৗিলক
েকান  ব্যবধান  খুেজ  পাওয়া  যায়  না  ।  যার  প্রিতিট  অংশই  সুষম,  এবং  মেনামুগ্ধকর  ও  আশ্চর্যজনক  বর্ণনাশক্িতর

ভঙ্গীমা একই রূেপ িবরাজমান ।৮

 

:তথ্যসূত্র

১. এ জগেতর সবেচেয় কম বুদ্িধসম্পন্ন সাধারণ মানুষিটও তার প্রকৃিতজাত  স্বভােবর দ্বারা একজন আইন প্রেণতার
প্রেয়াজন অনুভব কের । যার ফেল এ িবশ্েবর সকল প্রাণীই িনর্িবঘ্েন শান্ত্ির ও েসৗহার্েদর মােঝ িনরাপদ জীবন -
যাপন করেত পাের । দর্শেনর দৃষ্িটেত চাওয়া, আগ্রহ ও ইচ্ছা েপাষণ করা এমন এক ৈবিশষ্ট্য, যা অিতিরক্ত ও পরস্পর
সম্পর্ক মূলক । অর্থাৎ এধরেণর ৈবিশষ্ট্য প্রান্েতর সােথ সম্পর্িকত । এক কথায় ঐ ৈবিশষ্ট্য দু‘িট প্রান্েতর
মধ্েয অবস্িথত । েযমনঃ ঐ ৈবিশষ্ট্য (কামনা), কামনাকারী ও কাংিখতবস্তু, এ দু’প্রান্ত দ্বেয়র মােঝ িবদ্যমান ।
তাই এটা খুবই স্বাভািবক ব্যাপার েয কাংিখতবস্তু অর্জন যিদ অসম্ভব হয়, তাহেল তার আকাংখা অর্থহীন হেয় পেড় ।
অবেশেষ সবাই এ ধরেণর িবষেয়র (আদর্শ আইন) অভাব বা ত্রুিট উপলদ্িধ কের । আর পূর্ণতাও শ্েরষ্ঠত্ব অর্জন যিদ

অসম্ভবই হত, তাহেল অপূর্ণতা বা ত্রুিটর অস্িতত্বও অর্থহীন হেয় পড়ত ।

২.  েযমন  :  একজন  িঠকাদার  তার  শ্রিমকেক  িনর্িদষ্ট  সমেয়র  জন্য  করতলগত  কের  ।  একজন  েনতা  তার  অনুসারীেদর  উপর
প্রভুত্ব িবস্তার কের । ভাড়ােট অর্েথর িবিনমেয় মািলেকর সত্ত্ব েভাগ করার মাধ্যেম তার উপর কর্তৃত্ব লাভ কের
। একজন ক্েরতা িবক্েরতার স্বত্েবর ওপর অিধকার লাভ কের । এ ভােব মানুষ িবিভন্ন ভােব পরস্পেরর উপর প্রভুত্ব

(বা শ্বাসন ক্ষমতা িবস্তার কের । (-সূরা আযু যুখরূফ, ৩২ নং আয়াত ।

৩.  মহান  আল্লাহ  পিবত্র  কুরআেন  বেলেছন  :  তারা  যিদ  সত্যবাদী  হয়,  তাহেল  তার  (কুরআেনর)  সদৃশ্য  েকান  রচনা
(উপস্থাপন  করুক  না!  (-সূরা  আত  তুর,  ৩৪  নং  আয়াত  ।

৪. তারা িক এটা বেল, ‘েস এটা (কুরআন) িনেজ রচনা কেরেছ? বল, ‘েতামরা যিদ সত্যবাদীই হও েতামরা এর অনুরূপ দশিট
(স্বরিচত সূরা আনয়ন কর ।’ (-সূরা আল হুদ, ১৩ নং আয়াত ।

৫. মহান আল্লাহ বেলেছন : আর মানুষ িক বেল েয, এিট বািনেয় এেনছ? বেল দাও! েতামরা িনেয় এেসা (-কুরআেনর সূরার
(মতই) একিটই সূরা । (-সূরা আল ইউনুস, ৩৮ নং আয়াত ।

৬. জৈনক আরব বক্তা বর্ণনা কেরেছন, পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ : (ওয়ািলদ অন্য িচন্তা ভাবনার পর সত্যেক অবজ্ঞা
কের)  বেলঃ  এর  পর  বেলেছ  :  এেতা  েলাক  পরস্পরায়  প্রাপ্ত  যাদু  ৈব  নয়,  এেতা  মানুেষর  উক্িত  নয়  ।  (-সূরা  আল্

(মুদ্দাসিসর,  ২৪  ও  ২৫  নং  আয়াত  ।

৭. মহান আল্লাহ তার নবী (সা.)-এর ভাষায় বেলনঃ িনশ্চয়ই আিম েতামােদর মােঝ একটা বয়স অিতবািহত কেরিছ, তারপেরও
(িক েতামরা িচন্তা করেব না? (-সূরা আল ইউনুস, ১৬ নং আয়াত ।



মহান  আল্লাহ  আরও  বেলেছন  :  আপিন  েতা  এর  পূর্েব  েকান  িকতাব  পাঠ  কেরনিন  এবং  স্বীয়  দক্িষণহস্েত  েকান  িকতাব
(িলেখনিন । (-সূরা আনকাবুত, ৪৮ নং আয়াত।

মহান আল্লাহ বেলেছন : এতদসম্পর্েক যিদ েতামােদর েকান সন্েদহ থােক যা আিম আমার বান্দার প্রিত অবিতর্ণ কেরিছ,
(তাহেল এর মত একিট সূরা রচনা কের িনেয় এস । (-সূরা আল বাকারা, ২৩ নং আয়াত ।

৮.  মহান  আল্লাহ  বেলেছন  :  এরা  িক  লক্ষ্য  কের  না,  কুরআেনর  প্রিত  ?  পক্ষান্তের  এটা  যিদ  আল্লাহ্  ব্যতীত  অপর
(কােরা পক্ষ েথেক হত, তেব এেত অবশ্যই বহু ৈবপিরত্য েদখেত েপত । (-সূরা আন িনসা, ৮২ নং আয়াত ।


